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তাহর। চাহে যুক্তি | পুর্ববকালের ন্যায় দুঢ়বিশ্বাসের বশ- 
বর্তাহইয়! যুক্তির দ্বার! সদনত্‌ বিবেচন] না করিয়1, “গুঁকদেব 
ধলিয়াছেন ব। ইহা! শাক্সে উক্ত হইয়াছে” বলিয়াই যে 
এখানকার মানুষ কোন এহিক বা! পারলেধ্কিক কার্ধ্য করিবে 
হার আশ! আর বড় কর! যাইতে পারে না। 

সাহাই যদি ছইল, তবেই বলিতে ছইবে যে, অশমাদের 
সমাজকে ধর্মের সহিত মিলাইয়। উন্নত করিতে হইলে নির্দোষ 
ও সুগম যুক্তিদ্বার1 কোন্টী ধর্মের আভ্যন্তররূপ কোন্টাই ব 
বাহছরূপ? কিসে তাহার উন্নতি বা অবনতি হয়? তাহ! 
'অত্বে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে | 

তাহা বুঝিবার উপায় কি? সত) বটে, সনতন হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দু সমাজের স্বরূপ বুঝিবাঁর একমাত্র পর্বপ্রধান উপায় 
বেদ। কিন্ত বর্তমান সময়ে, আমর।| সকলে, বেদ বুকিয়। 
আমাদের ধর্ম ও সমাজের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম পূর্বক এছিক ও 
পারলৌ কক উন্নতি সাধন করিব তীহণ সম্ভবপর নহে, কারণ 
আমাদের সমীজে ব্র্মচধ্য উঠিয়া গিয়াছে ও গুককুল-বাস 
কাহাকে বলে তাহ। আমরা ভালয়া গবায়াছি। শিক্ষা, কষ্প, 
ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিকক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি অবশ্ঠ-পাঠি্ বেদাজ 
গুলি বুঝাইবাঁর উপযোগী সম্প্রদায় ও আমাদের দেশে লুগু- 
প্রণয় হইতে চন্ট্রিল, এই সকল অপরিহার্য অন্থবিধা বশতঃ 
আমরা সেই ছুঁক্রধিগম অতি বিস্তৃত বেদ বুঝিবার শক্তি 
একেবারে হারক্টুইয়।! বসিয়াছি ; ১ বসায় এনে 
যে বেদের তর্তু হৃদয়ঙগম করিয়া ৯.৯. -টৈ্তি ধর্মের ও 
সমাজের অধিকারনুরূপ উন্নতিবিধাঁন করিব, তাহ! সম্ভবপর 
নহে । যেদ ছাঁড়া ধর্ম বুঝিবার আমাদের আরও কতকগুলি 
উপায় আছে, যেমন ধর্ম মংহিতী, কম্পস্থৃত্ত, পুরাণ, ও তন্ত্র 
ইত্যাদি। প্রকৃত কথা! বলিতে গেলে এই সকল উপায়ও 
অখমাঁদের পক্ষে আপাততঃ বিশেষ উপকীরজনক হইবে 
এরূপ বোধ হয় না| কেন, ভীহ! বলি, প্রথম ধকণ কল্পস্থাত্র, 
কপ্পন্থত্রে যে ভাবে ধর্োপদেশ করা হইয়াছে: তদনুসারে 
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ক্ষণে আমাদের সমাজের চলা স্থকর নহে, কারণ কপ্প- 
সুত্রগুলি ঢুইভাশৌ বিভক্ত শৌত ও স্মার্ত, তন্মধ্যে আৌতস্থাত্র- 
গুলিতে যে জাতীয় ধর্সের কথণ উল্লিখিত, হইয়াছে তাছ। 
এক্ষণে আমাদের সমাজে অধিকাংশই ল্রপ্ত হইয়াছে, এ যুগে 
আবাত্ত সেই লুপ্ত অংশগুলির উদ্ধারের লন্তাবন' কিছুতেই 
কর! যাইতে পাঁরে না। স্মধর্তবৃপৃষ্থ স্থত্রোক্ত কতকগুলি কার্ধ্য 
আমরা এক্ষণও করি বটে, কিন্ত উহাতে প্রচলিত উপাসনা 
কাগুপ্রভৃতি বহুতর বাঞ্চনীয় অংশগুলি ন1 থাকায় এবং উহার 
মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও ক্রমে অপ্রশম্ত হওয়ায়, উচহ্ছণদ্বার" 
অধূমদের মনকে স্থির করিয়া যে আমর ধর্মশপথে একখপ্র- 
চিত্তি অগ্রসর হইতে পারিব, তাহ ও সম্ভব নঙে। 

তাহার পর পুরাণ, ধর্মনংহিতা, ব! তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল 
এত বেশী ও আপাততঃ এতই বিকদ্ধার্থ বলিয়। প্রতিপন্ন হয় 
যে তাহাদ্বার। আমরা আমাদের অভিলাষ ও অধিকারানুরূপ 
প্রমার্থধর্মেরম্বরূপ অনায়াসে বুঝিয়! যে তদন্ুসীরে 
অনুষ্ঠান করিব তাহা ও বল কঠিন | 

কিন্তু শীতান্র বিষয় ীলোঁচনা করিতে যাইয়!, ,আমর| এই 
সকল অস্থুবিধার একটাও দেখিতে পাঁই না| শীত বিস্ত,ত গ্রস্থ 
নছে, সাত শত শ্লোক হইল গীতার পণ্মাঁণ “বাধ করি আমা - 
দের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই একমামের মধ্যেই গীভার 
মু অংশ মুখুস্থ করিত পারেন: তাহার বীর গীভার ভাষ। 
অত নজ বুদ্ধি ও গ্রায়োজনানুনারে সকল 
ব্যক্তিই শীত ছইত্ডে কিছু নাঁকিছু সার বাছিয়া লইয়! নিজের 
জীবনের মহুৎলক্ষের দিকে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে 
পারেন এ কথ? যে নিতীস্ত অলীক নছে, তাহা! অনায়াসেই 
প্রতিপন্ন করিতে পাঁরা যাঁয়। 

তাহার পর শীতার সহিত স্োনধর্ষ্মের কোনপ্রকার 
বিরোঁধ নাই | কি শান্ত, কি বৈষ্ণব, ক শৈব কেছই শীতার 
অভ্যন্তরে এমন কিছুই খুজিয়া পান ন। যাহ দেখিয়। তিনি 
শীতাকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম গ্রন্থ বলিয়া উপেক্ষা 
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করিতে পীরেন | “দেশ-ভেদে, কাঁল-ভেদে, সমাজ-ভেদে 
ধর্মের বাহা আকাঁর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল ধর্মের মূলে, 
এক অপরিবর্তননীল, নিত্যপ্রকাঁশ, ও সর্বনুস্থ্যত বস্ত, যাবতীয় 
ধর্মনীতির কেন্দ্র শক্তির আধাররূপে বিদ্যমীন অখছে। ব্যবহার 
জশীতে তুমি আমিও সেপরম্পর পৃথকৃহইলেও তোমীর ত্যামার 
ব] তাহার মধ্যে পারমার্থিক ভব কোন প্রকাঁর অগুমীত্রও 
পার্থক্য নীই।” মনুষ্য জীবনের চরিতীর্থত'র জন্য অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য 
এই মহা ন্‌ সত্যধর্মকে গীতা যেমন সরলভাবে নির্দোষ ও সুগম 
যুক্তির সহিত ব্যবস্থাপন করিয়াছে আমাদের অবলশ্বনীয় 
অন্য কোঁন ধর্মগ্রন্থ সেরূপ সরলভাবে ও নির্দোষ হুক্ডিদ্বার। 
এই মহান, সত্য ধর্মের তত্ব প্রকাঁশ করিতে পারিয়াছে বলিয়। 
বোধ হয় না। এইসকল করণে আমাদের এই বর্তমান 
ধন্মথাও সমাজ বিপ্রীবের দিনে নিজ নিজ অধিকাঁর অনুনারে 
শীতোক্ত পরম ধর্মের অবলম্বনই একমাত্র উদ্ধারের উপায় । 
ভাগ্ক্রমে দেশের অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিই এই 
বিষয়টা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, বেশী দুরে যাইতে হন্ঈবে ন! 
এই গীতা সমিতিই তাঁহীর আশীপ্রদ নিদর্শন এই সমিতি 
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ইহার পবিত্র লক্ষোর দিকে ক্রমে ক্রমে 
অগ্রসর হুইয়। সমাজের অভাব পুরণ করিতে সমর্থ হউক, 
ইহংই আমার অষন্তরিক প্রধর্থনা। এই সমিতিতে গীতৌকক্ত 
কন্ম-যোগ বিষয়ে্ঁমি যাহ কিছু বলিব তুক্রীতে আমীর 
অজ্ঞতাঁর দৌষে*মনেক কথায় সকলে ণ 1 
হুইতে পারে, কিন্ত তখ'পি শীতা সমিতির সঈহধীন লক্ষ্যের 
সহিত তাঁহাঁতে বড় বৈষম্য থাকিবে না, এই বিশ্ববসের উপর 
নিঞর করিয়া আমি যাছা কিছু বলিব তাহাতে আপনাদের 
অবধান প্রার্থনীয়। 
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শ্রীহরির্জয় মতে । 
শবীতাকর্মযোগ | 

আমাদের সংক্কত দীর্শনিকগণ অনেকেই অনেক স্থলে 
বলিয়্ছেন যে *প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দৌইপি শুবর্ততে” 
অর্থণাৎ এসংসধরে অন্পবুদ্ধি মনুঘুও কোঁন না কোন একটী 
প্রয়ে'জনকে লক্ষ্য না করিয়া কোন কার্যেই প্ররত্ত হয় না! 

যতক্ষণ পর্ষ্যন্ত অমার আমিত্ব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমীর এ 
প্রয়োজন জ্ঞান | এ পুয়ৌজনের সিদ্ধির জন্য সামর্থ্যানুলারে 
প্ররর্তিই'যে আমর অজন্বলিদ্ধ অবস্থা এ কথা আমিত্ব জ্বান 
থাকিতে কে অন্বীকাঁর করিতে পারে? 

এ্রশ্বর্ধোর লীলাময় সমুন্ত প্রানাঁদ হইতে, অনন্ত ও আপ্রতি- 
বিধেয় অভাবের জীবিত চিত্র-স্বরূপ দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীর 
পর্য্যন্ত, মানবের বাসৌপাযাণী এমন কোন, স্থান আছে 
যেখানে, এই প্রয়োজণজ্ঞানের তীব্র কশাধাতে সংসারী 
মানব, দিশীত্রীস্তের শ্টাণয় ইতম্ততঃ অধীর ভাবে বিচরণ ন| 
করিতেছে? ,এক কথায় বলিতে গেলে এই প্রয়ে'জন জ্ঞানই 
লৌকিক বাবহার জগতের মুলভিত্তি, এ ভিত্তি ন! খাঁকিলে, 
লৌকিক ব্যবহার জগীতে আর আকাশকুস্তমে, কোঁন প্রভেদই 
এখুকে না। 

শুধু লৌকিক্‌ ব্যবহর্জগীতই ব1 বলি %কন, ধর্মজগীতের 
প্রি টপ (কি দেখিবে? আমি কর্তা, স্মতরাৎ 
কর্খানুসারে ফলভোঁগণ আমিই করিব। এজগতে এ জন্মে 
সময়ে ন1! কুলাইলেও, দূর--অতি দূরের ভবিষ্যৎ জীবনে, 
আমিই ইহার ফল ভোগ করিতে বাঁধা, সুতরাং এ জগতের 
প্রয়োজনবৎ পরলোকের প্রয়োজন বুঝিয়া তদনুসীরে আমাকে 
চলিতেই হুইবে, এইপ্রকারবিশ্বীম যাহার মূলভিত্তি, সেই 
ধন্দ্ন জগীতেও যাহার! বিচরণ করেন ত"হারণও এই প্রয়োজন, 
জানের অধিকার হইতে বহির্ভ.ত নহেন। বুদ্ধাদেব, মুষা, খ্রীষ, ' 
মহম্মদ বা গৌরীক্গদেব, যে সকল ধর্শের তত্ব প্রচার করিয়! 


(1৮) 


লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের হৃদয়ে, শান্তিময় নন্দ 
কাননের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়। দিয়াছেন, কে বলিতে পারে 
যে এ সকল ধর্মরূপ মহারক্ষের মূলে, এই প্রয়েশজন জ্ঞানরূপ 
জলমেচনে জীবনীশক্ভির সঞ্চার না হইয়াছে? দেছও 
ইন্দ্রিয়মমন্টিতে অনতিক্রমণীর আত্বাভিমধনের বাছিরেশশিয়! 
কোন ধরন্সমাজ এ পর্যন্ত «আাযমাহাত্্য অক্ষুপ্ন রাখিতে 
পারিয়াছে ? 
তাই বলিতেছিলাম যে প্রয়ৌজনজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন 
অবস্থঠতেই কোন ব্াক্তি কৌন কার্ধ্য করিতে পারে না এই 
দশর্শনিক বাক্টী যে ব্যবহার জগতে সম্পূর্ণ সতা, তাহ? কে 
মা স্বীকার কণ্রবে? 
আমর! কিন্ত অজ যে শীতাঁৰ তত্ব অনুশীলন করিবীরজন্য 
এখানে সম্িলিত হইয়ান্ছি, সেই গীতার সিদ্ধান্ত এই 
সার্বজনীন সিদ্ধান্ত হইতে সম্পুর্ণ বিপরীত ! গৌতম, পতঞুলি, 
কণাদ ও কপিল প্র ভৃতি বড় বড় দা্শনিকগণ যে প্রয়োজন 
জ্ঞানকে মনুষ্য সমাজে এঁছিক ও পারত্রিক শুভাশুভ প্রাপ্তির 
অসাধারণ হেতু বলিয়! অুষ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া শিয়াছেন; 
রাজনীতি, ধর্ননীতি, বধণিজ্যনীতি ও সমাজনীতির একমাত্র 
মূল ভিত্তি বলিয়! যে প্রয়োজনজ্ঞানকে, মকলদেশের সকল 
সভ্য সমাজের ধন্ীষিরন্দ একবাক্যে অঙ্গীকার করিয়। 


আনিতেছেন ক্রোই প্রয়োজন জ্ঞানের মুলে কুঠারাঘাত 
করিবার জন্াই*'ভগবাঁন বাস্তদেব ইরা 
প্রথমে অভ্ভুঁনের প্রার্থনান্ুসারে এই শীতাঁ শাপ্তরের উপদেশ 


প্রদীন করিয়াছেন) শীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত 
আমর] যে অংশই পর্যবেক্ষণ করি, কি দেখি? দেখি 
গীভার প্রতি শ্লোকে, প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে এই একই 
ভাব ঘেন একটানা শ্রেঁতে বহিয়া যাইতেছে ! গীত। একই 
ন্ঘরে একই ভাবে যেন কেবল খীঁছিতেছে,মানুষ কলের 
'পুতুল ছণড়1 আর কিছু নহে! জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তুত্ব, 
অনাদিসঞ্চিত বাসনাময় কল্পনাকুস্থমের স্বপরিণত ফলমাত্র| 
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মনুষের হাতি "আছে, কিন্তু ধরিবার শক্তি নাই, 
'মানুষের. চরণ আছে কিন্তু সে নিজে চলিতে পারে 'না, 
মানুষের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, জিহ্বা আছে, নাসা আছে গু 
স্বশ্গিভ্দ্রিয অছে,কিন্ত মানুষ নিজে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পায় 
না, শুনিতে পায় নাঃ আম্বীদন করে না, স্রাঁণ করে না এবং 
স্পর্শও করে না| ছাঁয়াবাজির ছবি হাসে, কাদে, গীয়। বেড়ায় 
বলিয়! বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যেমন সে হাসে না, কাদে 
না, খায় না, মানুষও সেই প্রকীর এই স্মবিস্তীর্ণ সংসার-পটে 
ছাঁয়াবশজির পুতুলের ন্যায় সব কা করে বটে, কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে মানুষ নিজে কিছুই করে না। 
হ্বীমীবিশ্যচভূতানি ধরয়াম্যহমোজসা। 
পুষ্ামি চৌষধীহ সর্ববাঃ সোমোতভৃত্বারনাত্বকঃ ॥ 
'অহৎ বৈশ্বীনরো ভা! প্রাণিনবৎ দেহমবশ্রিতঃ। 
প্রণীপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম ॥ 
ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হৃদ্দেশেইজ্জুঁন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রীরটানিমায়য়। ॥ 
প্রক্কত্যৈবচ কন্ু্নি ক্রিয়ম্ধণীনি সর্শহ। 
ধঃ পশ্যাতি তখীত্বানং অকর্তীরৎ সপশ্যতি ॥ 
ময়েবৈতে নিহতঃ পুর্র্বমেব নিমিত্তমাত্রৎ ভব সব্যসাচিন।॥ 
প্ররতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণেঃ কন্ধীণি ৪ 121 
ভর ৪ কর্তীহু মিতিমন্ততে ॥ : 
এই উইলস পদ্এইপ্রকাঁর আরও অনেক গীতীরবাক্য 
সমুহের প্রতি লক্ষ করিলে আমর কি বুঝি ? আমরাবুঝি যে 
জীবের কর্তৃত্ব অভিমানিক, বীন্তবিক ক্ষাহা'র কর্তৃত্ব নাই, যে 
অনিন্ত্য শক্তি অনন্ত গুরু, অনাদি অনন্ত অসীম * অন্ধকারময় 
সেই অব্যক্তরূপ মহুপ্রিলয়সাগর হইতে, এই বিচিত্র অচিন্ত্য 
অমন্ত অপাঁর পরিদৃশ্যমীন বিশ্বপ্রপঞ্চের বিকাশ করিতেছে 
এবং কোনএক অনির্বচনীয়বিশ্বগ্রামিশীশক্তির বলে ইহাকে 
আব্ণর স্বেই অব্যক্তরূপমহ্প্রলয় সাগরের কোন এক 


( ১০ ) 


প্রান্তে মিশীইয়! দিতেছে | সেই প্রক্কতি, সেই অঘটনঘটন' 
পণীয়সী মায়] বাঁ গরকুতি, যাহা! করিতেছে তাহাই হইতেছে; 
সে যাহা করে না তাঁছ॥। কখনই হইভেপাঁরে না! কেন্ছ 
তাঁহণকে অদ্দষ্ট 'বলে, কেহ তাহাঁকে স্বভাব বলে, কেন 
তাহাকে অবিষ্ভা বলে কে বা তাহাকে এ্রণী মহাশক্তি 
বলে। যে যাহা! বলিতে চছে বূলুক, কিন্তু তাছারই প্রেরণ*য় 
চন্দ্র হু্ধ্য ও গ্রহণ ফিরিতেছে ফিরিবে, নক্ষত্র হালিতেছে ও 
হীসিবে, মেঘ বর্ষিতেছে ও বর্ধিবে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ও 
চমকীইবে, তারই প্রভাবে মানুষ, কথা কহিতেছে, রূপ 
দেখিতেছে, খুছ্বঙ্দর আত্াণ করিতেছে শব্দ শুনিতেছে, 
রসের আম্বদ করিতেছে এবং শীত ব1? উষ্ণ স্পর্শ অনুভৰ 
করিতেছে | আমরা যাহ কিছু ভাবি, আমরা যাহা কিছু 
করি, প্রকৃতপক্ষে আমর] তাহা! ভাঁবিন।, আমরা তাহ! করি 
না, সেই সর্র্বিশ্বোৎপাঁদিনী মহীয়সী প্রক্ৃতিই ভাঁহা করে 
এবং সেই সব্র্বাশ্তর্য্যময়ী এলী শক্তিই তাহ! ভবে, ইহাই 
হইল ভগ্বদ্দী'তার সিদ্ধান্ত; এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয় হৃদ 
শীড়রুপে আত হইলে সাুফের কর্ভৃকীতিযান মিটিরা। হায় 
জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত ধাঁরণ। উপ্টাইয়! যায় এ পর্যাপ্ত যাহ! 
সত্য বলিয়। ভীবিয়! আনিয়াছি, তাহা সকলই মিথ্যা! আকাশ- 
কুম্মমের শ্যাঁয় অব্বীক হুইয়। পড়ে ! 

আশ্চর্যের বিধিয় এই কর্মীভিমানপ্তংস কৃর, ছুরধিশীমূ 
সিদ্ধান্ত মুক্তবণ্ঠে'ষে গীতা প্রচার কৰিতের্প পিই 
কিচ্ছ আমাদের অনন্ত কর্মময়, অনন্ত লক্ষ্য, *তঅনন্ত অধি- 
কারীভেদে ভিন্নরূপ, হিন্দুধর্মের একমাত্রসীরভূত গ্রন্থ 
বলিয়া, ইহার প্রচারের প্রথম দিন হইতে এই কাল পর্য্যন্ত 
সকল মনীষীগণ একবাক্যে স্বীকার কণরয়া আমি? তছেন | 
যে সিদ্ধান্ত গীতা প্রচার করিতেছে, ভাঁভীর অঙ্গীকার প্রক্লত- 
পক্ষে যে করে, ঘ্নে কি কখন পূর্বের ন্যায় আবার দৃঢ়তাসহ- 
কারে অনন্ত কামনাময় শ্রৌত স্মার্ত কর্মে প্রব্বত্ত হইতে পারে ? 


(১১) 


কর্তৃত্ব ও ভৌক্তুত্তের অভিমান মিটিলে কি অর মানুষ কর্তৃত্ব 
ও ভোৌক্তুত্ব জ্ঞানসীপেক্ষ ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকীরী হইতে 
পারে? যাহার এতটুকু বুঝিবার শর্তি আছে, সে মুক্তকণ্চে 
বলিবে যে; ইহা! কখনই অন্তবপর 'নহে । এ সিদ্ধান্ত যদি 
গীত প্রচার করিয়। থকে, তাছ। হইলে বলিতে হয় যে গীতা 
সনাতন ধর্মের অনুকুল সিদ্ধান্ত প্রচার করে নাই, ইহ! 
সন্াসীর শ্রস্থ, জংসাঁরে থাকিতে হইলে গীতার উপর 
নির্ভর কর! উচিত নহে, গীত সংসারের হিত্র নছে, ইহা 
সংসারাশ্রমের শক্র। 

এই বিষম মস্ত মীমাংসা না|! কণ্রিতে পারিলে গীতার 
অন্তপীলন করা আমদের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না| 
বাহুর গীতা শাস্ত্রের মন্ষে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা এই 
সমস্যার মীমাংসা অতি বিশদ ভাঁবে করিয়! শিয়াঁন্েন তীহা- 
দের চরণে ভক্তিভরে প্রণীম করিয়া আমি ভাহাাদেরই প্রদ- 
শ্শিত পথের অন্ুলরণ করিয়া এই সমস্যার মীমীৎসার জন্য 
অগ্রসর হইব | আশ করি, গীতাভক্ত সহ্গদয় শ্রোত। মহা- 
শয়গীণ এঁকটু 'বীরতার সহিত বক্ষ্যমীণ বিষয়টার অনুধাবন 
করিবেন বিষয়টী গুকতর স্ুতরণং এসময় আমা এই বিনীত 
প্রধর্থন! বৌধ করি বিরক্তিকর হইবে ন1| 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে উল্ত হইয়াছে 

নহশবুদুিতলামপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মৎ | 
কার্যতেহবশঃ কর্ম সর্ধঃপ্রক্কতিজেন্ড গৈ ॥ ৫ ॥ 

ইনার তাৎপর্ব্য এই যে, এই জগতে এমন কেহ নাই 
যে কার্ষয না ক€রয়। ক্ষণকালও থাকিতে পারে, অবশ জীব 
প্রকতিজ গুণসমূহের দ্বার! প্রেরিত হইয়া সকল সময়েই কার্য 
করিতে বাধ্য হয় | 

"শামীদের জীবনে সহজ সহত্রবার এমন ঘটিয়াছে যে, 
-যেকার্ধ্য আমি কণ্রতেচাছিন1, পুর্বাপর দোষ বিবেচন। 
করিয়। ফেকার্যযকে পরিত্যাগ করিবার জন্ত আমি শতশতবার 
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মনে মনে দ্ব সঙ্কপ্প করিয়াছি, ঘটনা আোতে পড়িয়া, অবস্থা! 
বিশেষে আমি বাঁধ্য হইয়। আবার সেই কার্য্য করিয়াছি, ব্যব- 
ছার ক্ষেত্রে, এমন মন্বষ্য কে আছে, যে পদ্ধীর সহিত, 
অকম্পিতহ্ৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে যে অমি, কখনও 
আমার বিবেক ও অভিলাষেরবিকদ্ধে এ জন্মে কোন কার্য্যই 
করি নাই ? মছানদীর প্রবলবেশের জন্মুখে বেমন বালির 
বধ দেখিতে দেখিতে ভাসিয়! নদীর জ্রোতে মিশিয়া যায় 
সেইরূপ কন্ীন্ুনীরে ফলভোৌখগরূপ মহা সমুদ্রের দিকে, প্রবল- 
বেখে বহুনশীল মানব প্ররুতির একটানীআোঁতে চঞ্চল হৃদয়ের 
প্রতিকূল সঙ্কম্প, দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া এ প্রকৃতির 
অন্কুলরূপ ধরণ করিয়। খাঁকে | আহার করিবন1 এইপ্রকার 
সঙ্কণপ সেই পর্যন্তই থাকিতে পারে যে পর্য্যন্ত না ক্ষুধার তীত্র 
উদ্দ্রেক হয়, জর্বাঙ্গশোবিনী তৃষ্ণারউদয় হইলে কে এমন 
আছে যে জলপধন না করিবার সঙ্কস্প হৃদয়ে দৃঢ়তার 
সহিত পোষণ করিতে পারে ? কে এমন কামুক অছে যে 
সুবন্তীর কমনীয় মুখচন্দ্র সম্মুখে উদিত হইলে, সহত্রবারের 
নীদেখিবর গ্রতিজ্ঞাকে আগ্রহ সহকারে জল ঞ।ল দিতে 
প্রস্তুত না হয়? দখরিক্রের কঠোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত 
হইলেও কোন দরালু সাখ বুতুক্ষিতের তীব্রক্ষুধ! নিবারণের 
জন্য আপনক্দ্যথীসর্ধ্স্ব বিভরণ করিতে উৎস্থক না| হুয়েন? 
ইছণই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জন্মাজন্রন্তুপ্রব তা৭'ভাঁমিত 
সংস্কীরের সীহধাযো কার্য্যোন্ুখ প্ররুতির অফীনতাই জীবের 
স্বভাব । একদিন একমাস একবর্ষ বা একজন্বের অভ্যামে এই 
স্বভাবের পরিবর্তন ছওয়1 কখনই সম্ভবপর নছে, এই জন্যই 
ভগবান পতঞ্জলি বলিয়ধছেন যে 


সতুদীর্ঘকখলবদর নৈরন্তর্যযমৎকার'সেবিতো দৃড়ভূমিঃ | 
ভঙ্গাবানও গীতাতে বলয়িশছেন যে-_ 

বঙ্থুনীং জন্মনী মন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপ্ঠতে | 

বাস্থদেবঃ সর্বমিতি সমহ্থা ত্র! ল্ঢুলভিঃ॥ 


( ১৩) 


ইহাই দি মানবের প্রকৃতি হইল,আার সেই প্ররূতির বিকক্ছে 
চল, দি মানবের পক্ষে একপ্রকার অমশুবই হইল, তাহ! 
হইলে, এই জ্ঞানশীস্্ব গীত1 দ্বারা আমাদের ন্যায় যোর 
সংসার প্রক্কতিনম্পন্ন মানবের কি প্রয়োজন, সাধিত হুইতে 
পারে? ইহাই আমাদের পক্ষে এক্ষণে প্রধানতঃ আলোচ- 
নীয় হুইয়। পড়িভেছে; স্তর এক্ষণে আমি সেই আলোচন! 
করিতে অশ্রনর হইতেছি। 
সহজতর সহজ মঙ্গলকর উপদেশের প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ 
করিয়। মীনব নিজনিজ প্রকতির অনুসারে কার্য করিয়া খাকে, 
একখণ ভশবাঁন্ও গীতাঁতেই প্রকাশ করির়ঠছেন 
সদৃশং চেটতে রে প্রকুতে জ্ঞানবানপি 1 
প্রকতিং যখন্তি ভূতানি নিগ্রাহঃ কিং করিষ্যতি? ॥ 


ইছার তাৎপর্য হি যে-মনুষ্য জ্ঞানী হুইয়াও নিজ প্রক্ক- 
তির সদৃশ চে! করিয়াই থাকে! প্রাণিনিচয় নিজপ্রক্লতিরই 
অনুসরণ করিয়। থকে; এরপ অবস্থায় নিগ্রহ (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় 
নিষেধ) কি করিতে পারে ? 1 
এই ট্োকের পরবর্তী শ্লোকের অবভারণায় ভগবান্‌ শঙ্ক- 
রখচার্ধ্য কি বলিতেছেন তাছাও দেখা! যাঁক.। 


' “যদি সর্কে। জন্তরাস্বনঃ প্রকুতিসদৃশমেব চেউতে, 
ন্চ তপ্ত কশ্চিদস্তি, ততঃ পুঞ্কযকার্ন্য বিষয়াহ্ব- 
পতি সঃ +-ুনরক্প্রাপ্তাবিদমুচ্যতে রঃ 
(ষদি সকল 'জীবই নিজ প্রকুতির অনুরূপ চেষ্টাই করে 
এবং প্রক্কতি শৃন্ কেহই হইতে পারে মা, তাহ। হইলে পুকষ- 
কারের বিষয় অনুপপন্ন হইল; স্তর1ং শাকের বিধি বা 
নিষেধ নিরর্৫থক হুইয়! পড়িতেছে, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া 
ভঙ্গবান্‌ ইহা! বলিতেছেন) ইহার উত্তর স্বরূপ গীতা কি 
রূলিভেছে ভাহাঁও রলি 
ইন্ড্রিয়স্যেক্দিয়স্থার্থে রাশীদেষে! ব্যবস্থিতে | 
ভয়োর্ন বশ মাগচ্ছেত্ৌহ্শ্য পরিপন্থিনেধ ॥ 
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আমাদের প্রতি ইন্ড্রিয়ঃবেদ্য বিষয়েই অনুকুল ও প্রতিকুল 
ধারণাহুসারে রাগ ও দ্ধেষ ব্যবস্থিত আছে; সেই রাগ ও 
দ্বেষের বশীভূত হইবে ন' সেই রাগ ও ছেষ পুকষের সর্ব্বানর্থ 
প্রার্তির হেতু । 

এক্ষণে একটু বিচাঁর করিয়। দেখিতে হইতেছে, যে বাস্তবিক 
শাস্রীয় বিধি ও নিষেধের দার্থক্য কোন অংশে কিরূপভাবে 
ঈড়াইতেছে ? একটু প্রণিধান করিলে দকলেই বেশ 
বুঝিতে পারিবেন যে আমর] যে কোন কা্ধ্যই করি দেই 
কার্ধ্য করিবার পুর্বে রাখ বাঁ ছ্বেষ আমদের হৃদয়ে আবিভূতি 
হুইয়| খাঁকে এবং এ কার্ধ্য সিদ্ধ হইলে আঁমর। একট] ভারী 
রকমের উল্লান অনুভৰ করি, এবং সেই উল্লাসের পশ্চাতে 
পশ্চাতে অলক্ষিতভাঁবে গর্্দঘ আবির্ভ,ত হুইয়া, আমাদের 
হৃদয়ের ভাঁবকে অপেক্ষাকৃত গুঁকতর করিয়া তুলে ; অখবধর 
যদি বিহিত চেফ1 করিয়াও আমর এ কার্ধ্যটী সিদ্ধ করিতে 
মা পরি, তাহা হইলে, কি যেন কি একপ্রকার প্রলয় ঘমঘটার 
হ্ষ হুরন্ত অন্ধকীঁরময় বিযীদ, হৃদয়কে ছাইয়। ফেলে এবং 
তাহার পশ্চাতে পশ্গীতে নৈরাশ্যর করাল ছায়ায় জীবনের 
উচ্ভ্বলতীময় সছুত্তিগুলি আস্তে আস্তে অলক্ষিতভাবে হৃদয় 
হইতে মুছিয়! যাঁয় এবং ফলে আমর! বিষাদে অকর্মণ্য হইয়! 

পড়ি। 

এই হইল 'নধমাদের কার্য্যজীবনের পূর্বরূপ ও.পরিগিট” 
অর্থাৎ পুর্্বরূপ হইতেছে রাগ ও খের পররূপ বা 
পরিণাম হুইল হর্ষ ও বিষাদ! চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
অবখীত আছেন, যে এই রাগী ও দ্বেষ এবৎ হর্ষ ও বিষাদের 
ভিত্তি সক্কীর্ণতীময় আত্বীভিমান, এবং এই সন্ধীর্ণভাময় 
আতক্বাভিমান রাগ ও দ্বেষ এবং হর্স ও বিষাদের আতি- 
শয্যের সঙ্গে সঙ্গে অতিশয়িত ভাবে বদ্ধি পায় এবং 
এই সঙ্গীর্ণভাময় অখত্রখভিমানের যে পরিমধণে বৃদ্ধি ছয়, 
মনুষ্য হৃদয়ের পবিত্রব্রতি গুলি ততই বিলুপ্ত হুইয় যায়, এবং 
তাহার পরিবর্তে ্বণিত পশ্ুভীবময় জযন্য বৃত্তিগুলে, একে৷ 
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একে মনুষ্য হৃদয়ের সর্ধ্াংশ অধ্থিকীর করিয়! থাকে ) এই 
সঙ্কীর্ণভাময় অত্বাভিমানকে আমরা প্রায় স্বার্থান্কতা, নীচতা, 
ও আত্মস্তরিতা প্রস্তুতি শব্দের দ্বার1 সর্বদ1 "ব্যবহার করিয়া 
থাকি। 

এইশ্জধন্য স্থার্থান্বতা, মনুষ্যসমীজকে কিপর্যান্ত হী ও 
পশুভাঁবাঁপন্ন করিয়া ফেলে, 'ভাহা কুঝিবার জন্য আমদের 
দূরে যাইতে হইবে না, আমরাই তাহার চুড়ান্ত দৃফীন্ত শ্ছল | 
অশমার বিশ্বাম আমাদের সমাজে স্থার্থ'ন্ধতা প্রবেশ করিয়। 
যে পরিমাণে আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং 
এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যজাতি কখনও 
কোঁন অবস্থায় এই জঙ্গীর্ণ ম্বার্থীন্ধতার বশে একরপ' সর্ধনাশের 
পথে বিচরণ করে নাই এবং বোধ ছয় করিবে নাঁ। এই 
ত্বধর্থবন্ধতাঁর বিষ আমাদের দমাঁজ-শরীরকে যে পরিমাণে 
জর্র করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, সে পরিমাণে উপযুক্ত 
শউঁষধধ সেবন করিবার জন্য আমরা! কৌন দিন প্রস্তুত হই নাই, 
হইতে বোধ হয় ইচ্ছঁও করি নাঁই| হায়! আমরা কি 
হতভাগ্য ও কি মূড় ! এই স্বীর্থান্ধতাঁরূপ মহাঁবিষের একমাত্র 
মহৌষধ আমাদের গৃহে থাঁকিতেও আমর! এতদিন তাহার 
দিকে ফিরিয়! দেখি নাই | আমদের এই সর্ধনধশের বিষয়, 
বিবেক নেত্রে বহুদিন পুর্বে দেখিয়া! আমাদেরই উদ্ধীরের জন্য 
'্জ্্ুরূপ: অবতীর্ণ সেই পরমেশ্বরীবতীর এ্ভশবান্‌ শ্রীকুষঃ 
অজজুনকে” উদ্ইউশ“দিবার ছলে যে শীতারপ অমৃতমন্ 
মহৌষধ প্রকীশ করিয়! হবায়াছেন, কই সেই শীতারপ 
মছৌষধকে আমরা এপধ্যন্ত যে প্রণখলীতে ব্যবছধর কর] 
উচিত তাহা!কি করিয়াছি? বোধ হয়, কখনই করি নাই! 
যদি করিতাঁম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের সমাজ অগ্ঠ 
এ আকীরের হইত ন1| 

দেশের আশাস্থল শিক্ষিত হিন্দুনন্তনগণ! আর কেন 
ভাই, রেশগী,ত নিণীত হইয়াছে, কথা অভিমানের বশে 
আপন আপন জিদ বজায় রাঁখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাসা 
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উপায় দ্বারা এই ছুরপনেয় সর্ধনাশকর রোগ হইতে মুক্তিলভ 
করিতে রথখ কেন সুুরিয়! বেড়াইতেছ ? তোমাদের এই 
অভ্যন্তরীণ মহাব্যাধির একমীত্র অমৃতময় মহেণষধ জ্রীমস্তশ- 
বদশীতার আশ্রয় গ্রহণ কর। আচীণর্য্য শঙ্কর, জ্রীধরস্বমী, 
মধুন্থদূন সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্রগথণের ন্যায় স্তযোগ্য "আভ্য- 
স্তরীণ ব্যাধির চিকিঞ্পকগর্পের প্রদর্শিত বিপানানুসারে 
এই শীতাঁর তাঁৎপর্ধ্য বিচার করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহৌষধ 
বাছিয়! লও) দেই ওষধের বলে দেখিবে, আমাদের কাপ্প- 
নিক আত্মীভিমান কোথায় উড়িয়! যাইবে | একাত্বববদের 
গ্ুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত গীতৌক্ত কর্মযোগোর ভয়- 
হীন আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বহুকাঁলের বিস্মৃত সেই বিশ্বব্যাপি 
আশত্বপ্রেমের অমৃতরসাম্বাদে আমাদের সেই সর্বনশশকর 
ব্যক্তিগত তুচ্ছ স্থার্থানিমানের বিষময় স্বাল! শীত্রই মিটিবে, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই | 

হৃদয়ের অবেগে প্রকৃত প্রপঙ্গ ছাড়িয়া অনেকদূর অগ্রসর 
হুইয়1 পড়িয়াছ্ছি ঃ যাঁক, এক্ষণে প্রক্কতানুনরণ করাই যুক্তি 
যুক্ত হইতেছে! কোন কাঁ্ধ্যই স্বতস্ত্রভাবে অংমরা',করিতে 
পরি না, অথচ কার্য করিবর পুর্ব্বে আমিই করিতেছি--এই 
প্রকার অভিমাঁনই প্রায় সকল কার্ধ্য সাধনের উপযোগী হয়, 
ইছাই যদি সংস(রের স্বভাব হয়,তখন কি উপায়ে আত্বীভিমাঁন 
পরিতাঁশ করিত! আমর! কাঁধ্য করিতে পারি, এই প্রস্থ 
সমাধীন মা হ্ুইলে, আমরা শীতোন্ত* তু বছর" স্বরূপ 
বুঝিতে পারি ন।;) স্থতরাঁৎ তাহার অধিকাঁরাঁও হইতে পারি 
ন।; এই কারণে এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গীতার অভিপ্রেত, 
আমি এইক্ষণে তীহারই আলোচন! করিব? গীতাতে একটী 
শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, 


অব্যক্তণদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত 
অব্যক্ত নিধনীন্যেব তত্র কা পরিদেবন! ॥ 
ইহার তীৎপর্ধ্য এই ফে,--প্রাণিনিচয় জন্মলাভ করিবার পূর্বের 
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অব্যক্ত ছিল, কেবল বর্তমীন অবস্থাতেই ইছার। ব্যক্ত ভাব 
লাভ করিয়াছে | আবার ধংসের সময়ে ইস্থার1! অবাক্তে 
মিশাইবে; এইরূপ অবস্থায় এ জখীন্তে অনুশোচন।কি প্রকারে 
আসিতে পীরে ? মানব! অব্যক্তরূপ যহছ!সমুদ্রের মধ্য 
হইতে অব্যক্ত কারণেরই প্রভাবে তুমি এ জগতে দেখ দিয়াছ, 
আবার'মেই অব্যক্ত কারণের বশে সৈই অন্যক্তরূপ মঙ্থা- 
সাঁগরেই ভোমাকে দিশিয়ী যাইতে হইবে, ভাছাও স্থির ! তখন 
এই ঢুই দিনের জন্য এই ব্যন্তুভাঁবের উপর নির্ভর করিয়। 
তোমার নিজের কর্তৃত্ব কি প্রকাঁবে সম্ভব হয়? যাহার নিজের 
সত্তা সেই অব্যক্ত শক্তির সম্পূর্ণরূপে ক্রায়ত্ত, সেকি কোন 
মময়ে স্বতন্ত্র হইর1! সেই সর্বনিয়মনকারিণী অচিন্তা অব্যক্ত 
গক্তির অপেক্ষা ন! করিয়] কোন কাধ্যসম্পাদন করতে পারে? 
কখনই না| তুমি ত্রীন্ত জীব! হয়ত বলিয়া! বনিবে, যে অমি 
দেখিতে পাঁইতেছি, ষে আমি ইচ্ছা করিয়। এইকার্ধযটী কাছারও 
সাহাধ্য না লইয়্। অনায়াসে নিপ্পন্ন করিলাম; স্মতরণং আমার 
স্বতন্ত্র ইচ্ছাই এই কার্য্যের কাঁরণ। কই এখানে ত কোন 
অবাক্ত শক্তির সাছাঁব। লইবাঁর আবগ্ঠ কত। দেখিতে পাই না। 
তোমার ছুরদৃষ্ট ! তুমি চক্ষু বুজিয়। থাকিলে আমি দেখাইৰ 
কি প্রকট্র? জিজ্ঞাস। করি, বল দেখি, তুমি যে স্বতন্ত্র ইচ্ছার 
দ্বার! এই কার্ষযটী করিলে বাঁস্তবিকই কি উহ! স্বতস্ত্ব ইচ্ছা? 
উচছণকি বিন কারণে তোমার হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছে? কখনই 
১! যাঁহী সর্বদ থাকে ন।, কৌন নির্দিউ সম উৎপন্ন হয়, 
তাঁঙ। কি»ভ্খন্‌ ক্লারণ নিরপেক্ষ হইতে পারে 2? তোমার &ঁ 
ইচ্ছণও যখন 1৩ নছে, তখন নিশ্চয়ই উহার কোন কারণ 
আছে। সেকাঁরণ কি? তুমি বলিবে, সেই হচ্ছ! যখন আমুরঃ 
তখন আমিই সেই ইচ্ছার কারণ--একথ। ঠিক নছে 3 তুমিই 

দি এ ইচ্ছার কারণ হও, তাহ! হইলে বত কাল তুমি 
রহিয়াঁছ, সকল সময়েই তোমার এ ইচ্ছাটা হয় না কেন? 
সুতরাং ভৌমাঁকে বলিতে হইতেছে, যে তুমি ছাঁড়ীও তোমাঁর 
ইচ্ছার আরও অনেক কারণ আছে | স্ইগুলি সর্বদা মিলিত 
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ছয় না বলিয়! তোমশর ইচ্ছখও সর্বদ! হয় না! এবহ সেই সকল 
কীরণকে একসঙ্গে মিলাইবার শক্তি ভোঁমার আয়ত্ত ন্থে। 
অথচ সেই' শক্তি, নিস্পপই আছে) না থাকিলে এ সকল 
কারণকে একত্র করে কে? সেই শন্তি আঁছে অথচ তাহার 
আশ্রয় আমিও নছি, কিন্ত আমার ইচ্ছ। সেই শক্তি বিশেষের 
দ্বারাই উৎপাদিত হয়,' ইছা যদি স্থির হইল, তীহাএহইলেই 
বেশ বুঝা গল, আমূর1 ও আমাদের যতকিছু কার্য, সকলই 
সেই অব্যক্ত শক্তির সম্পূর্ণ করায়ত। শীতাশীস্ত্ের এই 
সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে পারে, এরপ যুক্তি এখন পবধ্যন্ত 
কৌন মনস্বীর হৃদয়ে আবির্ভ,ত হয় নাই) এই অিস্ত্যাব্যক্ত 
কারণবাদই গীতার সিদ্ধান্ত এবং ইহাই বেদাস্তদর্শনের 
মায়াবাঁদের ভিভিম্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ভাবাঁদ বলিয়! খগ্ডনকাঁর 
স্তীহর্ষ নির্দেশ করিয়াছেন ] 

সেই সর্ধকার্যকাঁরিণী অব্যক্ত এনী শক্তির স্বরূপ আমরা 
যতই অখলেণচন1 করি, ততই আঁমীদের নিজ কর্তৃত্বের প্রতি 
বিশ্বীস শিখিল হইয়! পড়ে, সেই এনীশক্তির নি জ্ঞান 
হবার পুকেটি আমরা অতভ্যেকেই ভী বে; এ জবীতে বাছা' 
কিছু আছে, ভাহ1 আমারই হওয়। উচিত, আমার অভিলাদ 
পুর্ণ করাই আমাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য, আমার স্বার্থসিদ্ধিন 
পথে বিঘ্ করে বলিয়া যদি সহত্র সহজ প্রাণীর উহলোক 
হুইতে বিদীয়গ্রাহণ করিতে হয়ঃ তীহাীতে অধমার কি ক্ষতি? 
আমার স্ইখেধ:.বা ডুঃখনিবত্ির জন্য আমি সকল কাযুই, 
করিতে পাবি? ইত্াাদি পশুভাবময় ম্‌ ুত্তিই €স্্ীমপের 
হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে । কিন্তু বং ৰ আমরা বুঝি 

যে।খ বাঁযুভরে বিভাড়িত ভূণের শ্যায় এসংসাঁরে আমি সেই 
অচিস্ত্লক্ষ্য পূর্ণ করিতে, সতত উদ্যত-_সেই মহামহীয়সী 
অব্যক্তশক্তির ক্রীড়। পুলি ছাড়! আর কিছুই নঙ্ছে, সেই 
মহ্থাশক্তির অপার-অনন্ত-ক্রোড়ে পড়িয়া! আমার ন্যায় 
কোটী কোটী জীৰ কত স্থখের স্বপ্ন দেখিতেছে, কতই 
হুঃখের বিভীষিকায় ব্যাকুল ছুইয়। পড়িতেছে, আমারই ন্যায় 
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সকলেই দলেই জঘন্য কর্তৃত্বাভিমাঁনের ডুশ্ছেদ্য বন্ধনে, সংস'র 
ভার বহিতে বহিতে সময়ে সময়ে অতর্কেতভাঁবে সে্৯ 
অব্যক্তশক্তির দিকে আশাঃ বিস্মঘঠ ভয় ও বিষাদের সহিত 
ফিরিয়া চাছিতেছে আবার সেই শভ্িরই অনিন্ত্য প্রভাবে 
মোহনিদ্রোয় ঘুমায়!" পড়িতেছে, তখন আমাদের ছদয় 
সইতে সেই জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সক্কীর্ণ আত্মাভিমণনের 
নিবিড় অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সব্ষিয়া যাইতে থাকে $ সঙ্কীর্ণতার 
পরিবর্তে বিশ্বজনীন উদীর ভাঁবের উদয়' ছয়; সকল জীবের 
সমতা জ্ঞান তখন আপনিই নিঃসন্দিঞচভাৰে প্রকাশ পায় তুচ্ছ 
দেহাভিমান দুরে যায়, সার্বজনীন সহানুভূতির অমৃতবাঁরি- 
সেকে হুদয়ক্ষেত্রে একে একে বিশ্ববাপী ন্সেহ, প্রীতি, দয়া, 
মৈত্রী প্রভৃতি দেবভাঁবেশচিত সদ্বৃতিনিচয় অস্কুরিত হইতে 
থাকে | 
এইপ্রকার ভাবের উদয় হইলে রাগ ও ছেষ পুর্বক কোন 
কার্ধয করিতে আর আমাদের প্রবত্তি হয় ন1) বিশ্বের কাণ্য্য 
তখন আমীর হইয়া উঠে, যে আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞানে 
আমি ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রুদ্ধ বাঁ সম্ভফ হুইয়। থাকি, সেই 
পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞান লুণ্ড হওয়ীয় সকলের আক্বীতেই আমার 
আত্মার গ্ভাব বুঝিতে পীরি বলিয়াঃ আমি, তখন অপরের 
ছুঃখন্ক নিজের ভীঁবিয়! প্রতিকার করিবাঁর জন্য বদ্ধপরিকর 
ছুই) অপরের সুখ" দেখিলে আপনাঁহুইতেই আমার নয়নে 
অখুনন্দের দরদরিত অশ্রচ্ধাঁরা বহিতে থাকে ১) ইহাই হইল 
র ভর্তযোদুগ্ুর অধিকীরাবস্থা | এই সমস্ত আমাদের, 
কার্য করিবার থকে, সন্দেহ নাই! কিন্তু পুর্বে স্তাঁয় 
আর সে রাগ দ্বেষ থাকে না। এই সময়ে আমর সেই অব্যক্ত- 
শক্তির হুলক্ষ্য প্রেরণায় হয়ত কোন কার্য করিয়া! বসি, শরথব! 
কোন কার্য করিতে অসমর্থ হুইয়। থাকি। কিন্ত তাহাতে 
আমাদের পুর্রের নঠায় উল্লাসের আবেগময় হাস্য উঠে নাঃ বা 
বিষাদে আমাদিগকে হা হতাশ করিতে হয় না) তখন আমরা 
বাছা কিছু করি, যাঁছ!কিছু ভাবি, যাহ! কিছু দেখি, বা যাহা 


1 ২৯ ) 


কিছু বলি, সেই কার্যে, সেই ভাবনায়, সেই দর্শনে, বা সেই 
কাঁক্যে সঙ্কীর্ঘভাময় স্বার্থাভিসন্ধীন মিশিতে পারে না? তখন 
আমাদের প্রতোক কার্যেপ্ মূলে অমর। সেই অব্যক্ত শক্তির 
বিলশস দেখিতে পখই; ন্ুতরা আমর বাধ হইয়া উল্লাস ব! 
বিষাদ বর্জন করিয়া আমাদের প্রত্যেক কার্যকে লেই 
অব্যক্তশক্তি-প্রবস্তিত অনাদি অনন্ত কাঁর্ধ্যচক্রের অন্তর্গত এক 
একটী সামধন্য অংশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে বলিয়া 
যুঝিয়| খখকি | এই জন্য আমাদের সেই সেই কার্য্যের ফল 
ভোগ স্পহ। স্বমতই নিৰত্ত হয়, এবং আমরা বিবেকনেত্রে 
দেখিতে পাই, যে সেই অচিন্ত/ অব্যক্তশক্তিরও নিয়ন্ত, সর্ব্বভূত 
মহেশ্বর, সকলজীবের আত্াঁর আত্মা, কালম্বরূপ পরমেশ্বরই 
প্রকৃতপক্ষে সেই সকল কার্ধ; করিতেছেন এবং এনকল 
কার্ষ্যের ফলও তউীহারই অধীন | আমাকে কেবল নিমিত্তরূপে 
ঈশড় করাইয়া সেই অনন্তলীলাময় পরমেশ, এই বৈচিত্র্যময় 
ফার্যকারণ-পরম্পররূপ সংসার-চক্রকে নিয়ত পরিবর্তন 
করিতেছেন । আমাকে যে কার্যের জন্য তিনি এই ব্যবহার 
ক্ষেত্র আনয়ন করিয়াছেন, আমি বাধা ছইয়! সে কার্ধা 
'আবশ্যই করিব? প্ররুতপক্ষে সেই কার্ষ্যের দায়িত্ব আঘাতে 
নাই ; সৃতরাং তাঁহার ফলভোন্তুত্ব আঁমার থাকিষে, কোন্‌- 
মুক্তিতে? এরূপ অবস্থায় মনুষ্য প্ররৃর্তির নেতৃত্ব» ষহ্ষ্য 
ছইতে দূরে সরিয়! পড়ে । তখন শীস্ই' অধিকারের 
বিভাগ প্রদর্শন করাইয়া তদনুসারে মনুষ্যের সেই যেই 
বর্ষের প্রর€স্ত জন্মাইয়। দেয়, ব্যক্তিগত এপয়োজ্ুৰ জ্ঞািনর 
পরিবর্তে শীস্ক জ্ঞানই সর্র্বথ। মনুষ্ের সকযোর প্রবর্তক 
হইয়া উঠে; যে সমাজে এইরূপ অবস্থা! উপস্থিত হয়, সেই 
সমাজের অধর অধঃপতনের সম্ভাবনা খখকে না! কারণ সে 
সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট জ্বন কার্ষযের জন্যই কার্ধা করিয়া খাকে। 
ব্ক্তিগত সুখ বা! হুঃখের সহিত মে সমাজের কার্যণকার্ষের 
সম্বন্ধ একপ্রকীর বিচ্ছিন্ন হইয়া! উঠে | ইহাই হুইল লীতার 
কর্মযৌগের অধিকার ভূমি। এই ভূমিতে উপস্থিত হুইবারজন্ত 
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প্রত্যেক বুদ্ধিমাম মনুষ্যের প্রযত্ করা উচিত | যে সিদ্ধান্তের 
বলে শ্রীমদ্তণবদ্গীতা, এই কর্মর্নৌোগের স্গভীর দর্শন 


প্রচার করিয়! জতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মন্ুষ্যের এছ্িক ও 
পণরত্রিক শ্রেয়ঞ্রসীধনের পথ প্রত্যেক চিন্ত'মীল ব্যক্তির 
বিবেক নেত্রের সন্মুখে উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছে, তাহাতে কোন 
প্রকীর অন্ধবিশ্বাসের ছীয়ণও পৃতিত হয় নাই | শুদ্ধ ক্লেশকর 
তর্কের কৃত্রিম আবরণে তাহ! অঁরত নহে *ব্যক্কিগত স্বার্থানু- 
সন্ধিৎসা বা তীব্র অহঙ্কার মূলক ভীব্র বিভীষিকা দ্বার! তার 
কোন অংশও কলঙ্কিত নহে । সর্বজন সংবেষ্ভ সরল যুক্তির 
সাহত এ সিদ্ধান্ত অণুমীত্রও বিরোধ করে ন1? বিশ্বজনীন প্রেম 
মাঁনবচরিত্রের অন্তস্তত্র সম্পূর্ণজ্ঞীন, জড়জগীৎ ও চেতনের 
ভ্রীন্তিহীন স্বরূপলদ্ধি এবং সংসাঁরতত্বের অম্পুর্ণ রহস্যজ্ঞান 
একত্র মিলিত হইয়া, সেই জীবোদ্ধাীরদৃব্রত পরম পুকষ 
ভগবান্‌ বাস্থদেবের ককুণীময় হৃদয় সাগর হইতে এই মহ। 
সিদ্ধান্তরূপ' মহুরত্বুকে আবিষ্কৃত করিয়াছে । 

এই কর্ম্মযোগীরপ মহসিদ্ধান্তরপ মহুণমণির উজ্জ্বল আ- 
লোক আজি না হয় কাল,কাঁল না হয়, বৎ্সরান্তেঃ বৎসরান্তে 
ন। হয় যুশীধন্তে, মানব হৃদয়ে অঙ্কীর্ণতাঁময় অন্ধকার যে একদিন 
দূর হছইবেই সে বিষয়ে আমি মুক্তকণ্ে বলিতে পাঁরি, যে 
আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কর্খ্বযোগের নিদানস্বরপ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, অর্ব্জনীন একা ত্ব্য ভাবঃ বিশ্বূ্রীনীন প্রেম ও 
অক. টচিউবত্তি স্ব্ষয়ে শ্ীতাশাস্ত্রে যে কয়টা হুত্রন্থানীয় 
শ্লোক আছে, ৩+হ্ হইতে গুটি কয়েক এস্থানে উদ্ধৃত করিস 
আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাছি-_ 


যন্য সর্ধ্বে সমারন্তাঃ কাঁমসঙ্কপ্পবর্জধিতাঃ | 
জ্ঞানখগ্নিদগ্ধকন্মাণৎ তমাহুঃ পগিতং বুধাও ॥ 


ত্যন্জ্বা কর্মকলাসং নিত্য/তৃত্তে। নিরাশ্ররঃ | 
কর্মণ্যভিপ্রবত্তোইপি নৈব কিঞ্চি করোতি সঃ ॥ 


ন কর্ততৃই ন কন্মাণি লৌকন্য স্থজতি প্রক্ু 
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ন কর্ম ফলসংযোগং আভাবস্ত গ্বর্তাতি ॥ 

ন গ্রহ্মষোত প্রিয়ধ প্রণপ্য নোদ্বিজেৎ ও ভি | 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসেো! ঘথ! কুর্তি 
কর্যািদ্বাংস্তখাসক্ত শ্চিকীর্ষ লে? 

তম্মাদসক্তঃ সতভৎ কার্ধ্যং কর্ম 8 
অসক্তোহাঁচরন, কর্ম পরমাপ্োতি পৃকবঃ ॥ 
যৎ্করোষি যদন্নজে যদ, হোষি দদাসি যৎ। 

য তপস্যমি কৌন্তেয় তৎকুকত্ষ মদর্পণম,_ ৮ ইত্যাদি | 


এইসকল গীতার বচনগুর্লি পর্য্যবেক্ষণ করিশ্জ্, আমরা 
কর্মযোণের স্বরূপ অনেকট। বুঝিতে পারি । আর এট বিষয়টা 
এতই টুরবর্ীহু এবং এতই প্রয়োজনীয়, যে এক ছিনৈ একটা 
প্রবন্ধে সরলভাবে এই গীতার সারভূত কর্মযোগের জ্বরূপ 
সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত কর। আমার স্তাঁ় অকিঞ্চন ব্যক্তির 
পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে | কর্মযোঁশের নিগুঢ় সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিয়া সকলের হৃদয়ে অস্থিত করিয়া দিব, আমার 
স্তায় অকিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে এ প্রকার আশীও হুরশো, 
তাহাঁও আমার অবিদিত নহে; তবে সনাতন ধর্দের 
আন্দোলন থে ভাবেই করণ যায় তাহাতে বস্তুস্বভাব বশতঃ 
কিছু ন1! কিছু উপকার হইয়া থাকে, এই সাধারণ বিশ্বীসেক্ক 
উপর আস্থ! ক্'পন করিয়া, আমি বাঁমন হইয়া, উন্নত পুকষ- 
লভ্য ফলের ভুঁম্য হাত বাড়াইয়াছি। আশা করি ও প্রার্থনা 
কার, সঙ্গদয় 'ভখবৎপ্রেমিক তোতা মগ পরমার এই 
দুর্বিনয় বহার অবশ্টী ক্ষমা.করিভবন ? 


